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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
পরিশিষ্ট 4ఆ$
পৃষ্ঠট হয়তো সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্কভাবে নিজের নিকট দেদীপ্যমান—অতএব ঠিক কলঙ্কের বিচার করিতে হইলে একবারে আমাদের তরকে আসিয়া দাড়াইতে হয়, কিন্তু তাহার মতো দুঃসাধ্য কাজ আর নাই। ।
ওআরেন হেস্টিংস লর্ড ক্লাইভ পরজাতির সম্বন্ধে যেমনই হ’ন স্বজাতির সম্বন্ধে র্তাহারা মহৎ । ইংরেজ কবি হুন্ড জিরাফ জন্তুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন
“So very lofty in thy front—but then So dwindling at the tail 1" অর্থাৎ সম্মুখের দিকে তুমি এত সমুচ্চ কিন্তু তবু লাঙ্গুলের দিকে এতই খর্ব। ইংরেজ-জিরাফের লাস্কুলের দিকট পরজাতির দিকে পড়িয়াছে বলিয়া যে, তাহার স্বজাতি তাহাকে সেইদিকেই পরিমাপ করিবে ইহা কখনো সম্ভবপর হইতে পারে না ।
কিন্তু পররাজ্য অধিকার করিয়া স্বজাতি ও বিজাতিকে এক স্বায়দণ্ডে তুলিত করিবার কঠিন অধিকার ইংরেজ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং স্বার্থের অনুরোধে । সেই স্তায় হইতে ভ্ৰষ্ট হইলে তাহাতে উৎসাহ-করতালি বর্ষণের কোনো কারণ দেখি না । তাহা স্বাভাবিক হইতে পারে কিন্তু তাহাতে স্পর্ধ প্রকাশের বিষয় লেশমাত্র নাই ।
ইংরেজের এই পরবিদ্বেষ, বিশেষত প্রাচ্যবিদ্বেষ, নেটাল অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উপনিবেশে কিরূপ নধদন্ত বিকাশ করিয়া উঠিয়াছে তাহ কাহারও অগোচর নাই । অথচ ইহাও দেখা যাইতেছে, ইংরেজ ভারতবর্ষীয় সৈন্যকে আফ্রিকার দুর্গম অরণ্যের মধ্যে রক্তপাত করাইতে কুষ্ঠিত নহেন। তখন, এক রাষ্ট্রীর প্রজা এক সাম্রাজ্যের অধিবাসী এমন সকল সৌভ্রাত্র্যমধুমাধা কথা শুনা যায়। ইংরেজ মহারানীর অধিকারবিস্তারে প্রাণপাত করিতে ভারতবাসীর কোনো বাধা নাই কিন্তু সেই অধিকারে স্থানলাভ করা তাহার পক্ষে নির্বাধ নহে। এই প্রকার ব্যবস্থার মধ্যে যে একটা ক্ষুদ্রতা হীনতা আছে তাহা ইংলও উপলব্ধি করেন না—তাহার সম্মুখভাগের মহত্ত্ব "লাজুলবিভাগের খর্বতার কোনো খবরই রাখে না। অথচ ওই খর্ব দিকটার লাঙ্গুল, আস্ফালন-ব্যাপারে নূ্যন নহে। দমন-শাসন-তাড়ন-তর্জনে সর্বদাই সে চঞ্চলিত। তাহার চক্ষু নাই বলিয়া চক্ষুলজ্জাও নাই।
চক্ষুলজা ষে নাই ভারতবর্ষীয় ইংরেজি খবরের কাগজে সর্বদাই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সমস্তিপুর ব্যারাকপুরের হত্যাব্যাপার ইংরেজি কাগজে কোনোপ্রকার আখ্যা পাইল না, কিন্তু শালিমারের দুর্ঘটনা “শালিমার ট্র্যাজেডি" নামে সমুচ্চস্বরে বারংবার ধোবিত হইতে লাগিল। তাহাতেও খেদ নাই কিন্তু দুবিনীত নেটভের হস্তে প্রবাসী ইংরেজের প্রাণমান উত্তরোত্তর বিপদগ্ৰস্ত হইতেছে বলিয়া ষে-সমস্ত প্রেরিতপত্র বাহির
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